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কিবতা িক জীবেনর িনিবড় রসদ ?
�শখ আশরাফ

মানুেষর অনুভব, কল্পনা ও মানিবক �চতনার িমলেন গঠিত িশল্পরূপ হেলা কিবতা। এটি শুধু শেব্দর �খলা নয়, বরং
মানবমেনর �সৗন্দয�, িচন্তা, �বদনা ও �প্ররণার এক অনন্ত উৎস। "�কেনা আমরা কিবতা পড়েবা?" প্রবে� �শখ আশরাফ
কিবতার এই অিনবায� ভ� িমকা গভীর িবে�ষেণর মধ� িদেয় ত� েল ধেরেছন। িতিন �দিখেয়েছন িকভােব কিবতা সভ�তার
�নিতক ও মানিবক িবকােশর চািলকাশিক্ত হেয় ওেঠ। এ রচনায় কিবতা �কবল সািহত� নয়, বরং মানুেষর আ�ার
আেলা—যা একিদেক ভাবনায়, অন�িদেক অনুভেব সভ�তােক আেলািকত কের। কিবতা মানুেষর মানিবক ধম�,
সমাজেচতনা ও িবশ্বেপ্রেমর প্রিতফলন; প্রযুিক্তিনভ� র যুেগও এটি মানবতার স্পন্দন হেয় টিেক থাকেব। 

কিবতা হেলা সািহেত�র একটি িবেশষ িশল্পরূপ, �যখােন শব্দ, ধ্বিন, অথ� ও ছেন্দর সমন্বেয় অনুভ� িত ও কল্পনার প্রকাশ
ঘেট। এটি সাধারণ গেদ�র মেতা নয়; বরং কিবর মেনর ভাব, অনুভব, ভােলাবাসা, �বদনা, কল্পনা বা জীবেনর �সৗন্দয�েক
এক িবেশষ িশল্পরূেপ প্রকাশ করার মাধ�ম। অিভধান অনুযায়ী, কিবতা হেলা কাব�, পদ� বা ছেন্দাময় কল্পনাপ্রসূত
রচনা। ইংেরজ কিব ওয়াড� সওয়াথ� বেলেছন, “Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings” —
অথ�াৎ কিবতা হেলা তীব্র আেবেগর স্বতঃ�� ত�  প্রবাহ।�শিলর মেত, “Poetry is the expression of the imagination”

— কল্পনার প্রকাশই কিবতা।বাংলায় আচায� ভামহ বেলেছন, ‘শব্দােথ�ৗ সিহেতৗ কাব�ম্’ — শব্দ ও অেথ�র সঙ্গত িমলেনই
কােব�র সৃষ্টি হয়। কিবতার �বিশ��ছন্দ, রূপক, অলংকার ও ধ্বিনমাধুেয� গঠিত। আেবগ, কল্পনা ও িশল্পেবােধর মাধ�েম
পাঠেকর মেন �সৗন্দয�েবাধ জাগায়। গদ� হেলও যিদ কাব�ময় অনুভব সৃষ্টি কের, তা-ও আধুিনক কিবতা বা গদ�কিবতার
অন্তভ��ক্ত হয়। প্রধান কথা, কিবতা হেলা এমন এক সািহত�ধারা, যা কািব�ক ভাষা, ছন্দ ও কল্পনার মাধ�েম মানবমেনর
গভীর অনুভ� িত ও �সৗন্দেয�র প্রকাশ ঘটায়। এটি মানুেষর িচন্তা ও আেবগেক িশেল্প রূপান্তিরত কের, ফেল কিবতা

পাঠকেক আনন্দ, �প্ররণা ও িচন্তার গভীরতায় িনমি�ত কের।
কিবতা আমােদর জীবেনর সূক্ষ্ম �সৗন্দয�েক উপলি� করেত সাহায� কের। সাধারণ শব্দেক কিব এমনভােব সাজান �য
তােত রূপ, সুর ও ভােবর অনন� সমন্বয় ঘেট কিবতা মানুেষর অন্তগ�ত আেবগেক নাড়া �দয়। দঃুখ, আনন্দ, �প্রম, �বদনা
বা প্রিতবাদ—সব অনুভ� িত কিবতার মাধ�েম গভীরভােব প্রকািশত হয়। ফেল পাঠেকর হৃদয় আরও সংেবদনশীল হেয়
ওেঠ। কিবতা পড়েল কল্পনার জগৎ প্রসািরত হয়। িবমূত�  ভাবনা, রূপক ও প্রতীেকর �ভতর িদেয় আমরা নত�নভােব
জীবনেক �দখেত িশিখ। কিবতা শুধু আেবগ নয়, িচন্তােকও গভীর কের। �ছাট্ট কেয়কটি পঙ্ িক্তেত জীবনদশ�ন,

সমাজেচতনা ও দশ�েনর জটিল প্রশ্ন উেঠ আেস, যা আমােদর ভাবেত �শখায়। অবসাদ, একািকত্ব বা উে�েগর সমেয়
কিবতা মনেক শান্ত কের, আনন্দ �দয়। এটি �যন আ�ার খাদ�। কিবতায় সময়, সমাজ ও ইিতহােসর প্রিতচ্ছিব থােক।
তাই কিবতা পড়েল আমরা িনেজর সং�� িত, জািতর ইিতহাস ও মানবসভ�তার যাত্রাপথেক ভােলাভােব বুঝেত পাির।
মানিবক উত্তরেণর সােথ সােথ কিবতা আমােদর হৃদয়েক স্পশ� কের, িচন্তােক জাগায় এবং জীবনেক নত�ন আেলায়
�দখার ক্ষমতা �দয়। কিবতা ছাড়া মানুষ �কবল যাি�ক জীব হেয় উঠেতা; কিবতা আমােদর মানুষ কের �তােল।

কিবতা �কবলমাত্র আেবগ প্রকােশর িশল্প নয়; এটি মানুেষর �চতনা, �নিতকতা, এবং কল্পনাশিক্তর একটি শিক্তশালী
মাধ�ম। সভ�তার উত্তরণ মােন শুধু প্রযুিক্তগত উন্নিত নয়, বরং মানুেষর �ভতেরর মানিবকতা, ন�ায়েবাধ ও

�সৗন্দয�েবােধর িবকাশ। এই জায়গােতই কিবতার ভ� িমকা অপিরসীম।
প্রিতটি যুেগই কিবতা মানুেষর হৃদেয় প্রশ্ন ত� েলেছ—আমরা �ক, �কন আিছ, �কাথায় যািচ্ছ? রবীন্দ্রনােথর "িচত্ত �যথা
ভয়শূন�" বা নজরুেলর "িবে�াহী" শুধু সািহত� নয়, এেককটি সভ�তার �চতনার ডাক। মানুেষর মানিসক মুিক্ত ছাড়া

সভ�তার উত্তরণ অসম্ভব, আর �সই মুিক্তর আগুন কিবতা �ালােত পাের।
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ইতিহাসে দেখা গেছে, কবিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তু লেছেন। বিদ্রোহী কবিতা, যুদ্ধবিরোধী কবিতা, সাম্যের কবিতা
—সবই মানুষকে ন্যায়ের পথে জাগিয়ে তু লেছে। সভ্যতার গতিপথকে সুস্থ করতে কবিতা এক ধরনের নৈতিক

দিকনির্দেশনা দেয়।
প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করেছে, কিন্তু সহমর্মিতা, করুণা, ভালোবাসা ছাড়া সভ্যতা নিস্প্রাণ। কবিতা পাঠককে
অন্যের আনন্দ ও �বদনা অনুভব করায়। ফেল সামািজক সংহিত বােড়, যা সভ�তার টিেক থাকা ও উত্তরেণর শত� ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি অনেকাংশে কল্পনার ওপর নির্ভ র করে। কবিতা মানুষের মনে বিকল্প ছবি আঁকে,
অচিন্ত�নীয়েক িচন্তা করেত �শখায়। এই কল্পনাশিক্তই সভ�তার নত�ন িদগন্ত খুেল �দয়।

কেবল ভোগবাদী উন্নতি সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে নিতে পারে। কবিতা মানুষকে থামতে শেখায়, আত্মপর্যালোচনা
ঘটায়, প্রকৃ তির সঙ্গে সহাবস্থান শেখায়। ফলে উন্নতির দৌড়ে নৈতিক ও মানবিক ভারসাম্য টিকে থাকে। কবিতা একা
হয়তো সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে পারে না, কিন্তু এটি মানুষের আত্মার চালিকাশক্তি। প্রযুক্তি দেয় হাতিয়ার, দর্শন দেয়
দিশা, আর কবিতা দেয় প্রাণশক্তি। তাই বলা যায়, কবিতা সভ্যতাকে শুধু সমৃদ্ধ করে না, বরং তাকে উত্তরণের পথে

নিেয় যাওয়ার অন�তম প্রধান শিক্ত।

মানবসভ্যতার ইতিহাস কেবল প্রযুক্তি, অর্থনীতি বা রাজনীতির ইতিহাস নয়। সভ্যতার প্রকৃ ত স্বরূপ নিহিত রয়েছে
মানুষের মানসিকতা, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশে। সভ্যতা তখনই এগোয়, যখন মানুষ কেবল ভোগবাদী
প্রগতি নয়, বরং চেতনা, সহমর্মিতা ও মূল্যবোধে উন্নত হয়। সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, মানুষের সেই অন্তরাত্মার

বিকাশে অমূল্য অবদান রেখে আসছে যুগ যুগ ধরে। 

সভ্যতা ও কবিতার সম্পর্ক  নদীর মতো বহমান এক নিবিড় ধারা। সভ্যতা হলো মানুষের সমষ্টিগত অর্জনের ফল—
জ্ঞান, সংস্কৃ তি, নৈতিকতা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান সবকিছু  মিলিয়ে। কিন্তু এই অর্জনগুলোকে প্রেরণা দিয়েছে মানুষের
অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনা। কবিতা সেই কল্পনারই সর্বোচ্চ শিল্পরূপ। কবিতায় যেমন থাকে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান, তেমনি

থাকে সত্য ও ন্যায়ের আহ্বান। কাজেই কবিতা কেবল বিনোদন বা নান্দনিকতার বিষয় নয়; এটি সভ্যতার অগ্রযাত্রার
অন্তর্নিহিত শক্তি।

সভ্যতার প্রথম শর্ত  হলো চেতনার উন্মেষ। মানুষকে ভাবতে শেখাতে হয়, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখতে হয়।
কবিতা যুগে যুগে সেই দায়িত্ব পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকু র তাঁ র কবিতায় মানুষকে মুক্তচিন্তার শিক্ষা দিয়েছেন।
কাজী নজরুল ইসলাম ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁ ড়ানোর সাহস জুগিয়েছেন।
পাশ্চাত্যে শেলি বলেছেন, “Poets are the unacknowledged legislators of the world”—অর্থাৎ কবিরাই

অদৃশ্যভাবে মানবসমাজকে পথ দেখান। এভাবেই কবিতা মানুষের চেতনায় আলো জ্বালিয়ে সভ্যতার পরবর্তী ধাপের
দিকে নিয়ে যায়।

সভ্যতার অগ্রযাত্রার বড় বাধা হলো শোষণ, বৈষম্য ও যুদ্ধ। কবিতা সেই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা
দিয়েছে। ফরাসি বিপ্লব কিংবা আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়ে কবিতা মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে
নজরুলের “চল্ চল্ চল্” কবিতা এক স্বাধীনচেতা জাতির মন্ত্র হয়ে উঠেছিল।যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অসংখ্য কবি

শান্তির জন্য কলম ধরেছেন। প্রতিবাদের সেই ভাষা কবিতাই মানুষকে দিয়েছে, যা সভ্যতাকে মানবিক ও ন্যায্য পথে
এগিয়ে নিয়ে গেছে।সভ্যতা কেবল ভৌত উন্নতি নয়; তার মূলে থাকে মানবিকতা। কবিতা মানুষের হৃদয়কে কোমল
করে, অন্যের দুঃখ–আনন্দ ভাগ করে নিতে শেখায়। জসীম উদ্দীনের কবিতা গ্রামীণ জীবনের সহজ–সরল চিত্র এঁ কে
শহুরে পাঠককেও সেই অভিজ্ঞতায় অংশীদার করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন রয়েছে
বীরত্ব, তেমনি রয়েছে সহমর্মিতা। আধুনিক কালে মহাদেবী বর্মা, জীবনানন্দ দাশ কিংবা পাবলো নেরুদার কবিতায়
আমরা দেখি মানবিক বোধের গভীরতা। সভ্যতার প্রকৃ ত উত্তরণ তখনই সম্ভব, যখন মানুষ কেবল ভোগবাদী নয়,

বরং সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। কবিতা সেই মানবিকতা জাগ্রত করে।সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের হাত ধরে এলেও তার
উৎস কল্পনা ও সৃজনশীলতা। কিবতা মানুেষর কল্পনাশিক্তেক ডানা �দয়।
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ওয়ার্ড সওয়ার্থ প্রকৃ তিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ “রূপসী বাংলা”-য় এক স্বপ্নময়
বাংলাদেশের ছবি এঁ কেছেন, যা আজও জাতির চেতনায় ভাস্বর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক তত্ত্বের পেছনেও
কবিতার কল্পনার প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। অতএব, কবিতা সভ্যতার অগ্রগতিকে কেবল মানবিক নয়,

কল্পনামূলক বিস্তৃত দিগন্তে পৌঁছে দেয়।প্রযুক্তির অগ্রগতি অনেক সময় মানুষকে ভোগবাদী ও যান্ত্রিক করে তোলে।
সভ্যতা তখন পথ হারায়। কবিতা এই ভোগবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিকতার দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃ তিনির্ভ র কবিতা আমাদের প্রকৃ তির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছে। সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের
কবিতা মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার দিকে আহ্বান করেছে।আধুনিক বিশ্বে কবিতা মানুষকে মানসিক

ভারসাম্য খুঁজে পেতে সাহায্য করছে, বিশেষ করে যুদ্ধ, বৈষম্য ও অস্থিরতার সময়ে। ফলে কবিতা সভ্যতাকে কেবল
সমৃদ্ধ নয়, �টকসই কের �তােল।

কিছু  বিপরীত মেরুর মানুষ মনে করেন কবিতা বাস্তব জীবনে তেমন পরিবর্ত ন আনে না; এটি কেবল আবেগময় বা
শিল্পরসের মাধ্যম। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, কবিতার অনুপ্রেরণায় বিপ্লব হয়েছে, আন্দোলন জেগেছে, সমাজে
মানবিক চেতনা ছড়িয়েছে। তাই কবিতা সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্র না বদলালেও মানুষের মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে সভ্যতার

পথকে পরিবর্তি ত করে।
বিশ্লেষণের নিরিখে এটা বলা যায়, সভ্যতার উত্তরণ কেবল অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত নয়; এটি মানুষের আত্মিক,
নৈতিক ও মানবিক উন্নতির বিষয়। সেই উন্নতির শক্তি যুগে যুগে কবিতা যুগিয়েছে। কবিতা আমাদের ভাবতে শেখায়,
প্রতিবাদ করতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। তাই কবিতা কেবল সাহিত্য নয়; এটি সভ্যতার বিবর্ত নের সহযাত্রী ও

উত্তরণের আলোকশিখা।
আধুনিকতার মোড়কে মোড়া একাকিত্বময় জীবনে কবিতার প্রভাব গভীর, সূক্ষ্ম এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুক্তিদায়ক।
কবিতা একাকিত্বে নিমগ্ন মানুষকে একদিকে আত্ম-অন্বেষণে সাহায্য করে, অন্যদিকে সমাজ ও মানবতার সঙ্গে
একাত্ম করে তোলে।যখন মানুষ চরম একাকিত্বে ভোগে, কবিতা তখন এক আত্মিক আশ্রয় হয়ে দাঁ ড়ায়। কবিতার
শব্দচিত্র ও ছন্দমাধুরী মানুষের অন্তর্দহনকে ভাষা দেয়, যা মানসিক ভার হ্রাসে সহায়তা করে। হেলাল হাফিজের মত
কবিরা একাকিত্বকেই সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তর করেছেন, যেখানে নিঃসঙ্গতা বেদনাদায়ক নয় বরং অনুপ্রেরণার
উৎস। সামাজিক ও দার্শনিক দিকআধুনিক সমাজে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিনির্ভ র জীবন এবং ভার্চু য়াল যোগাযোগ

একাকিত্ব বাড়িয়ে তু লেছে। কিন্তু কবিতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে এক নতুন ‘পুনঃগোত্রীকরণ’ (regrouping)
ঘটায়, অর্থাৎ, মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করার ও আবেগে মিলিত হওয়ার পথ দেখায়। কবিতার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশ্ব
অনেক সময় সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, যা একাকিত্বকে সার্বজনীন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। সৃজনশীল
পুনর্গঠন একাকিত্বে মানুষ নিজের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজে, আর কবিতা সেই অনুসন্ধানের পথ। আহমাদ মাগফু রের
মতে, কবিতা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এমনকি একাকী মুহূর্তগুলোতেও জীবন ও কবিতা একাকার হয়ে যায় ।
সুতরাং, একাকিত্বময় জীবনে কবিতা কেবল একান্ত সঙ্গী নয়, এটি আত্মার ভারসাম্য পুনর্গঠনের একটি শিল্পরূপ।
একদিেক এটি মনেক সান্ত্বনা �দয়, অন�িদেক মানুষেক িনেজর গভীের িনেয় িগেয় সৃষ্টিশীলতার �ার উ��ক্ত কের ।

কবিতা চর্চা র ভবিষ্যৎ মূলত প্রযুক্তিগত পরিবর্ত ন, সামাজিক রূপান্তর এবং সৃজনশীল চেতনার বিবর্ত নের উপর
নির্ভ র করছে । ডিজিটাল যুগে কবিতা ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কবিতা এখন প্রিন্ট মাধ্যমের সীমা পেরিয়ে সোশ্যাল

মিডিয়া, ব্লগ, ই-বুক ও অনলাইন সাহিত্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । ফেসবুক এবং
ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে তরুণ কবিরা তাঁ দের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন। এতে বহু
নতুন কণ্ঠ উঠে এলেও মান বজায় রাখা এবং পরিশীলনের চ্যালেঞ্জ বাড়ছে ।বিশ্বায়ন ও ভাষার পরিবর্ত নবিশ্বায়নের
কালে কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাষা ক্রমেই পরিবর্তি ত হচ্ছে । আজকের কবিরা শুধু জাতীয় অনুভূ তির নয়, বৈশ্বিক
মানবতা, প্রযুক্তি, পরিবেশ, এবং ডিজিটাল বাস্তবতার বিষয়েও লিখছেন। আবার অনুবাদ ও আন্তঃসংস্কৃ তি
বিনিময়ের ফলে বাংলা কবিতাও বিশ্বস্তরে পৌঁছাচ্ছে । প্রযুক্তি ও কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তাকৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কবিতা

রচনায়ও প্রবেশ করেছে । যদিও এআই কবিতার গঠন অনুকরণ করতে সক্ষম, মানবিক অনুভূ তি, রস, ও ব্যঞ্জনার
গভীরতা তার নাগালের বাইরে। অনেক কবি মনে করেন, এআই ভবিষ্যতের কবিতার রূপকেই পাল্টাবে, তবে পাঠক
ও সমালোচকই নির্ধারণ করবেন সত্যিকার কবিতা কোনটি ।কবিদের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ডিজিটাল প্রকাশনা, ই-
বুক বিক্রি, এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কবিরা এখন নতুন আয়ের উৎস পাচ্ছেন । প্রিন্ট মিডিয়াকে

টিকে থাকেত হেল িডিজটাল সংস্করেণর সেঙ্গ ভারসাম� �রেখ উচ্চমােনর প্রকাশনায় মেনােযাগ িদেত হেব।
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 সংিক্ষপ্ততা ও প্রতীকময় ভিবষ�ৎ ভিবষ�েতর কিবতা আরও সংিক্ষপ্ত, অথ�বহ ও প্রতীকসমৃদ্ধ হেব । মানবসভ�তার
বাড়িত যাি�কতার সেঙ্গ সেঙ্গ কিবতার ভাষাও আরও ইিঙ্গতপূণ� ও বহুস্তরীয় হেয় উঠেব, যা পাঠেকর কাছ �থেক
নত�ন সংেবদনশীলতা দািব করেব। সব িমিলেয় বলা যায়, কিবতা চচ� ার ভিবষ�ৎ রুদ্ধ নয় বরং বহুবিণ�ল। এটি
প্রযুি�র সহায়তায় নত�ন রূেপ িবকিশত হেব, তেব মানিবক অনুভ� িত ও নান্দিনক �বাধই �শষ পয�ন্ত কিবতােক

জীিবত রাখেব।

িবশ্বসভ�তায় কিবতা মানিবক ধেম�র এক িবেশষ দিলল িহসােব সব�জনগ্রাহ�। �যখােন কিবতা মানুেষর মানবতা,
অনুভ� িত, মূল�েবাধ ও ধম�য় িদক বা আদেশ�র প্রকাশ, যা মানবজািতর মেধ� ঐক� ও আদশ�েক প্রভািবত কের। লালন
শােহর "মানবধম�" কিবতায় �দখা যায় �য িতিন জািত ও ধেম�র বািহ�ক িবভাজনেক প্রশ্নিবদ্ধ কেরেছন এবং মানুেষর
প্রকৃত পিরচয়েক তার মানবতায় বিলষ্ঠ কেরেছন। িতিন বেলন, জে�র সময় িকংবা মৃত� �র সময় জাত বা ধেম�র
�কােনা িচহ্ন থােক না, তাই মানবধম�ই প্রকৃত ধম� । এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেররও বণ�না অনুযায়ী কিব �দবতার
সাধনায় মানুেষর হৃদেয় ঐেক�র এবং সব�জনীন মানিবক �চতনার কথা ত� েল ধেরন, যা মানিবক ধেম�র িবকােশর
একটি দ�ৃান্ত । সারে�, কিবতা মানুেষর মানিবক ধেম�র দিলল, কারণ তা মানবতার মূল িশক্ষাগুেলােক ত� েল ধের,
জািত, ধম�, বেণ�র �ভদােভদ ছািড়েয় মানবজািতর ঐক� ও আদেশ�র প্রকাশ ঘটায়। কিবতা মানিবক ধেম�র �চতনা
গেড় �তােল যা সব�জনীন ও অন্তভ�� ি�মূলক প্রিতফলন। তাই বলা যায়, কিবতা মানিবক ধেম�র দিলল িহেসেবই কাজ

কের।

িবশ্বেপ্রম িনেবদেন কিবতার গুরুত্বপূণ� ভ� িমকা রেয়েছ। কিবতা মানুেষর হৃদেয়র গভীর স্পন্দন �থেক উেঠ আসা
শে�র সুর আর ভাব যা িবশ্বজেুড় ভােলাবাসা, স�ীিত, এবং মানিবক বন্ধেনর বাত� া �দয়। কিবতার মাধ�েম
ভােলাবাসার অসীমতা প্রকাশ পায়, যা জািত, ভাষা, ধম� িনিব�েশেষ এেক অপরেক ভােলাবাসেত উ��দ্ধ কের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ অেনক িবশ্বকিব কিবতার মাধ�েম মানবতার প্রিত গভীর �প্রম এবং তার
সংহিতর বাত� া িদেয়েছন। আজেকর �টকেনালিজ যুেগ কিবতা �প্রেমর ভাষা হেয় মানিবক সম্পক� েক শি�শালী কের
এবং িবশ্বজনীন ভােলাবাসার বাণী ছিড়েয় �দয়। কিবতার এ ক্ষমতা িবশ্বেপ্রম িনেবদেন এক অনন� মাধ�ম িহেসেব

িবেবিচত হয়।

সব িমিলেয় বলা যায়, কিবতা মানুেষর আ�ার গভীরতম প্রকাশ। এটি শুধু ভাষার অলংকার নয়, বরং মানবেচতনার
দীপ্ত রূপ। সভ�তার অগ্রগিত যতই প্রযুি�িনভ� র �হাক না �কন, মানিবকতা ও কল্পনার মূল উৎস �থেক মানুষেক
িবি�ন্ন করা যায় না—�সই উৎসই কিবতা। কিবতা মানুষেক ভাবেত �শখায়, ভােলাবাসেত �শখায় এবং অেন�র
�বদনা অনুভব করেত �শখায়। তাই কিবতা �কবল সািহত� নয়, এটি মানবসভ�তার হৃদস্পন্দন, যা আমােদর িচন্তা,
�নিতকতা ও জীবেনর �সৗন্দয�েবাধেক জাগ্রত কের �তােল। কিবতা টিেক থাকেব যতিদন মানুষ তার অন্তেরর সঙ্গ

খুঁেজ িফরেব।
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	ইতিহাসে দেখা গেছে, কবিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছেন। বিদ্রোহী কবিতা, যুদ্ধবিরোধী কবিতা, সাম্যের কবিতা—সবই মানুষকে ন্যায়ের পথে জাগিয়ে তুলেছে। সভ্যতার গতিপথকে সুস্থ করতে কবিতা এক ধরনের নৈতিক দিকনির্দেশনা দেয়। প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করেছে, কিন্তু সহমর্মিতা, করুণা, ভালোবাসা ছাড়া সভ্যতা নিস্প্রাণ। কবিতা পাঠককে অন্যের আনন্দ ও বেদনা অনুভব করায়। ফলে সামাজিক সংহতি বাড়ে, যা সভ্যতার টিকে থাকা ও উত্তরণের শর্ত।
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি অনেকাংশে কল্পনার ওপর নির্ভর করে। কবিতা মানুষের মনে বিকল্প ছবি আঁকে, অচিন্ত্যনীয়কে চিন্তা করতে শেখায়। এই কল্পনাশক্তিই সভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।
	কেবল ভোগবাদী উন্নতি সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে নিতে পারে। কবিতা মানুষকে থামতে শেখায়, আত্মপর্যালোচনা ঘটায়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান শেখায়। ফলে উন্নতির দৌড়ে নৈতিক ও মানবিক ভারসাম্য টিকে থাকে। কবিতা একা হয়তো সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে পারে না, কিন্তু এটি মানুষের আত্মার চালিকাশক্তি। প্রযুক্তি দেয় হাতিয়ার, দর্শন দেয় দিশা, আর কবিতা দেয় প্রাণশক্তি। তাই বলা যায়, কবিতা সভ্যতাকে শুধু সমৃদ্ধ করে না, বরং তাকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান শক্তি।
	মানবসভ্যতার ইতিহাস কেবল প্রযুক্তি, অর্থনীতি বা রাজনীতির ইতিহাস নয়। সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ নিহিত রয়েছে মানুষের মানসিকতা, নৈতিকতা ও সৃজনশীলতার বিকাশে। সভ্যতা তখনই এগোয়, যখন মানুষ কেবল ভোগবাদী প্রগতি নয়, বরং চেতনা, সহমর্মিতা ও মূল্যবোধে উন্নত হয়। সাহিত্য, বিশেষত কবিতা, মানুষের সেই অন্তরাত্মার বিকাশে অমূল্য অবদান রেখে আসছে যুগ যুগ ধরে।
	সভ্যতা ও কবিতার সম্পর্ক নদীর মতো বহমান এক নিবিড় ধারা। সভ্যতা হলো মানুষের সমষ্টিগত অর্জনের ফল—জ্ঞান, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান সবকিছু মিলিয়ে। কিন্তু এই অর্জনগুলোকে প্রেরণা দিয়েছে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনা। কবিতা সেই কল্পনারই সর্বোচ্চ শিল্পরূপ। কবিতায় যেমন থাকে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান, তেমনি থাকে সত্য ও ন্যায়ের আহ্বান। কাজেই কবিতা কেবল বিনোদন বা নান্দনিকতার বিষয় নয়; এটি সভ্যতার অগ্রযাত্রার অন্তর্নিহিত শক্তি। সভ্যতার প্রথম শর্ত হলো চেতনার উন্মেষ। মানুষকে ভাবতে শেখাতে হয়, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখতে হয়। কবিতা যুগে যুগে সেই দায়িত্ব পালন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় মানুষকে মুক্তচিন্তার শিক্ষা দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছেন। পাশ্চাত্যে শেলি বলেছেন, “Poets are the unacknowledged legislators of the world”—অর্থাৎ কবিরাই অদৃশ্যভাবে মানবসমাজকে পথ দেখান। এভাবেই কবিতা মানুষের চেতনায় আলো জ্বালিয়ে সভ্যতার পরবর্তী ধাপের দিকে নিয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রযাত্রার বড় বাধা হলো শোষণ, বৈষম্য ও যুদ্ধ। কবিতা সেই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা দিয়েছে। ফরাসি বিপ্লব কিংবা আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়ে কবিতা মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের “চল্ চল্ চল্” কবিতা এক স্বাধীনচেতা জাতির মন্ত্র হয়ে উঠেছিল।যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অসংখ্য কবি শান্তির জন্য কলম ধরেছেন। প্রতিবাদের সেই ভাষা কবিতাই মানুষকে দিয়েছে, যা সভ্যতাকে মানবিক ও ন্যায্য পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।সভ্যতা কেবল ভৌত উন্নতি নয়; তার মূলে থাকে মানবিকতা। কবিতা মানুষের হৃদয়কে কোমল করে, অন্যের দুঃখ–আনন্দ ভাগ করে নিতে শেখায়। জসীম উদ্দীনের কবিতা গ্রামীণ জীবনের সহজ–সরল চিত্র এঁকে শহুরে পাঠককেও সেই অভিজ্ঞতায় অংশীদার করেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন রয়েছে বীরত্ব, তেমনি রয়েছে সহমর্মিতা। আধুনিক কালে মহাদেবী বর্মা, জীবনানন্দ দাশ কিংবা পাবলো নেরুদার কবিতায় আমরা দেখি মানবিক বোধের গভীরতা। সভ্যতার প্রকৃত উত্তরণ তখনই সম্ভব, যখন মানুষ কেবল ভোগবাদী নয়, বরং সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। কবিতা সেই মানবিকতা জাগ্রত করে।সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞানের হাত ধরে এলেও তার উৎস কল্পনা ও সৃজনশীলতা। কবিতা মানুষের কল্পনাশক্তিকে ডানা দেয়।
	SAHITYASENA


	MAY-2026
	ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ “রূপসী বাংলা”-য় এক স্বপ্নময় বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন, যা আজও জাতির চেতনায় ভাস্বর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক তত্ত্বের পেছনেও কবিতার কল্পনার প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। অতএব, কবিতা সভ্যতার অগ্রগতিকে কেবল মানবিক নয়, কল্পনামূলক বিস্তৃত দিগন্তে পৌঁছে দেয়।প্রযুক্তির অগ্রগতি অনেক সময় মানুষকে ভোগবাদী ও যান্ত্রিক করে তোলে। সভ্যতা তখন পথ হারায়। কবিতা এই ভোগবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে নৈতিকতার দিকে মানুষকে ফিরিয়ে আনে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিনির্ভর কবিতা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়েছে। সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের কবিতা মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার দিকে আহ্বান করেছে।আধুনিক বিশ্বে কবিতা মানুষকে মানসিক ভারসাম্য খুঁজে পেতে সাহায্য করছে, বিশেষ করে যুদ্ধ, বৈষম্য ও অস্থিরতার সময়ে। ফলে কবিতা সভ্যতাকে কেবল সমৃদ্ধ নয়, টেকসই করে তোলে।
	কিছু বিপরীত মেরুর মানুষ মনে করেন কবিতা বাস্তব জীবনে তেমন পরিবর্তন আনে না; এটি কেবল আবেগময় বা শিল্পরসের মাধ্যম। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে, কবিতার অনুপ্রেরণায় বিপ্লব হয়েছে, আন্দোলন জেগেছে, সমাজে মানবিক চেতনা ছড়িয়েছে। তাই কবিতা সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্র না বদলালেও মানুষের মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে সভ্যতার পথকে পরিবর্তিত করে। বিশ্লেষণের নিরিখে এটা বলা যায়, সভ্যতার উত্তরণ কেবল অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত নয়; এটি মানুষের আত্মিক, নৈতিক ও মানবিক উন্নতির বিষয়। সেই উন্নতির শক্তি যুগে যুগে কবিতা যুগিয়েছে। কবিতা আমাদের ভাবতে শেখায়, প্রতিবাদ করতে শেখায়, ভালোবাসতে শেখায়। তাই কবিতা কেবল সাহিত্য নয়; এটি সভ্যতার বিবর্তনের সহযাত্রী ও উত্তরণের আলোকশিখা। আধুনিকতার মোড়কে মোড়া একাকিত্বময় জীবনে কবিতার প্রভাব গভীর, সূক্ষ্ম এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুক্তিদায়ক। কবিতা একাকিত্বে নিমগ্ন মানুষকে একদিকে আত্ম-অন্বেষণে সাহায্য করে, অন্যদিকে সমাজ ও মানবতার সঙ্গে একাত্ম করে তোলে।যখন মানুষ চরম একাকিত্বে ভোগে, কবিতা তখন এক আত্মিক আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়। কবিতার শব্দচিত্র ও ছন্দমাধুরী মানুষের অন্তর্দহনকে ভাষা দেয়, যা মানসিক ভার হ্রাসে সহায়তা করে। হেলাল হাফিজের মত কবিরা একাকিত্বকেই সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তর করেছেন, যেখানে নিঃসঙ্গতা বেদনাদায়ক নয় বরং অনুপ্রেরণার উৎস। সামাজিক ও দার্শনিক দিকআধুনিক সমাজে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ একাকিত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু কবিতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে এক নতুন ‘পুনঃগোত্রীকরণ’ (regrouping) ঘটায়, অর্থাৎ, মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করার ও আবেগে মিলিত হওয়ার পথ দেখায়। কবিতার মাধ্যমে ব্যক্তিবিশ্ব অনেক সময় সমাজের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, যা একাকিত্বকে সার্বজনীন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। সৃজনশীল পুনর্গঠন একাকিত্বে মানুষ নিজের অস্তিত্বের অর্থ খোঁজে, আর কবিতা সেই অনুসন্ধানের পথ। আহমাদ মাগফুরের মতে, কবিতা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এমনকি একাকী মুহূর্তগুলোতেও জীবন ও কবিতা একাকার হয়ে যায় । সুতরাং, একাকিত্বময় জীবনে কবিতা কেবল একান্ত সঙ্গী নয়, এটি আত্মার ভারসাম্য পুনর্গঠনের একটি শিল্পরূপ। একদিকে এটি মনকে সান্ত্বনা দেয়, অন্যদিকে মানুষকে নিজের গভীরে নিয়ে গিয়ে সৃষ্টিশীলতার দ্বার উন্মুক্ত করে ।
	কবিতা চর্চার ভবিষ্যৎ মূলত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, সামাজিক রূপান্তর এবং সৃজনশীল চেতনার বিবর্তনের উপর নির্ভর করছে । ডিজিটাল যুগে কবিতা ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে কবিতা এখন প্রিন্ট মাধ্যমের সীমা পেরিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগ, ই-বুক ও অনলাইন সাহিত্য প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে তরুণ কবিরা তাঁদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের নতুন ক্ষেত্র হিসেবে দেখছেন। এতে বহু নতুন কণ্ঠ উঠে এলেও মান বজায় রাখা এবং পরিশীলনের চ্যালেঞ্জ বাড়ছে ।বিশ্বায়ন ও ভাষার পরিবর্তনবিশ্বায়নের কালে কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাষা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে । আজকের কবিরা শুধু জাতীয় অনুভূতির নয়, বৈশ্বিক মানবতা, প্রযুক্তি, পরিবেশ, এবং ডিজিটাল বাস্তবতার বিষয়েও লিখছেন। আবার অনুবাদ ও আন্তঃসংস্কৃতি বিনিময়ের ফলে বাংলা কবিতাও বিশ্বস্তরে পৌঁছাচ্ছে । প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কবিতা রচনায়ও প্রবেশ করেছে । যদিও এআই কবিতার গঠন অনুকরণ করতে সক্ষম, মানবিক অনুভূতি, রস, ও ব্যঞ্জনার গভীরতা তার নাগালের বাইরে। অনেক কবি মনে করেন, এআই ভবিষ্যতের কবিতার রূপকেই পাল্টাবে, তবে পাঠক ও সমালোচকই নির্ধারণ করবেন সত্যিকার কবিতা কোনটি ।কবিদের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ডিজিটাল প্রকাশনা, ই-বুক বিক্রি, এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কবিরা এখন নতুন আয়ের উৎস পাচ্ছেন । প্রিন্ট মিডিয়াকে টিকে থাকতে হলে ডিজিটাল সংস্করণের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে উচ্চমানের প্রকাশনায় মনোযোগ দিতে হবে।
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